



















স্থালোকদিগের গৃহকম্ম ভিন্ন দিন কাটাইবার বন কিছুই. 


নাই তখন, সম অবস্থাপন্স দশজন গ্রতিবাসিনীর সহিত গল্প 
করাই তাহাদের দিনপাতের প্রধান উপায় হয়। ৰা ] 
পকাধাপটুতার সীযা যাহার বন্ধনে, ভ্রমণের সীমা যার 
শুহের প্রাঙ্গনে” সেই বঙ্জনারী আর কি বিষয় লইয়া গল্প 
করিতে পারে | তখন নববধূর চরিত্রে দোষারোপ ও; তাহার 
নিন্দা গল্পের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠে। অসহায়া কুলবধূদের 
অবধা নিন্দাবাদে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আমোদ দেখা 
যায়, ইহা স্থারা বধূদিগের যে বিশেষ কষ্ট হয় সে বিষয়ে 
দ্কপাতও করেন না। এ সকল দৃশ্য জীবনে িনি একবার 
দেখিয়াছেন স্রিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। 
শনেক মাতা আপনার কণ্ার কষ্টে এত ঘাতনা ভোগ 
করেন যে ভীহার পাপে .আর শাস্তি থাকে না। কিন্ত কি 
আশ্চর্বা ! হার পুক্রবধূ যখন ঘরে আসে তখন একেবারে 
সে সব ভুলিয়া, গিয়া উগ্রচণ্তী রূপধারণ করেন। পরের মেয়ের 
কষ্টে তখন সার বিন্দুমাত্র ছুঃখ হয় না। এ স্লকল কেবল 
মুর্থতাও কুমংক্কারের দেষ তাহ বলা বাহুল্য |: ইহাই হিন্দু- 
: পরিবারে বিশ্বে অশান্তির কারণ। এ কাঃণে এতোক গৃহে 
বিবাদ বিসংবাদ প্রায় লাগাই থাকে। শাশুড়ীগ 'বালিক- 
বধূর প্রতি যদি নি্ের বষ্ঠার সায় ব)বহার করিতে পারিতেন 
তবে সংসার কত সুখের, হইত: শিশ্ডদিগের প্রতি ভাল 
ব্যবহার করিলে তাহার! মহজেই ভাল হয়। নিরন্তর মন্দ 
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মন্দ বাকা শুনিলে তাহাদের জীবনের 
অধরপেতন হইয়া থাঁকে। কথায় বলে “কীচ। মাটা যাহা কর 
তাহাই হয়” সন্দ ব্যবহার ও মন্দ দৃষ্টান্ত শৈশব জীবনের 
বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। 
বিবাহ বন্ধনে সংবদ্ধ হইয়! বাহার সহিত চিরজীবন একত্র 
খাস করিতে হইবে, ধিনি সংসারে একমাত্র ভরসার স্থল, বাহার 
উপর সমস্ত জীবনের সুখ ছুঃখ নির্ভর করে, এমস কি, ধাহাকে 
অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বধাহ করিতে হুইবে, বিবাহের 
পূর্বের তাহার সহিত বিন্দুমাত্র পরিচয় হয় ন। সুতরাং বিবাহের 
পর তাহার সহিত কি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কি প্রকার ব্যব- 
হার কর! উচিত বালিকাগণ তাহা কিছুই বুঝিতে পারে-না। 
সেজন্য অনেক বালিকা স্বামীকে দেখিয়া ভয় পায় ও শত্রু জ্ঞান, 
করে। ইহার! সময় সময় বিষণয় ফল উৎপন্ন হয়। ,সকলের 
ভাগ্যে সৎস্থামী ঘটে না। স্থামী অসচ্চরিজ ও উদ্ধত-প্রাকৃতি 
হইলে এই বালিকাভাবের কুটঅর্থ করিয়া নিতান্ত অসন্তষট 
হয় এবং স্ত্রীর প্রতি ছুর্বাবহ্ার করিতে ক্রটা করে না। এই 
সকল স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে বুঝিতে না পারিয়! অসদ্‌ ব্যবহার 
ও অসদাচরণ দ্বাৰঝ। জীবন আরপ্ত করে এবং তাহাদের ভবিষ/থ, 
জীবনের ফল অতি বিষময় হয়। এদেশের পুরুষাদগের বিবা- 
হের নিদ্দিউ সময় নাই কম: ব্ধায়া বালিকা অঙ্গীতিপর 
বধের সহিত: গরিলীতা হয় বয়সের অধিকতর  ন্ানাধিকা 
8 না। বালিকার মন সর্বধদ| খেলায় 
১018 ডি 













































বিধবাবিবাহ । 
হিন্দুসমাজে ভদ্র পরিবারে পুরুষেরা এক দ্্ী বর্জনানেই, 
হউক আর শবর্তমানেই হউক যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে 
পারে, কিন্ত স্্রীলোকের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। একটি 
ছুই তিন বসর বয়স্ক! বালিকা অঙ্ঞানাবস্থায় পরিণীতা হুইয়া 
ষদি বসরের মধ্োই বিধবা হয়, তাহার পুনর্ব্বিবাহের বিধি 
নাই। তাহার সেই শৈশবাবস্থা হইতে আজীরন কঠোর ব্রত 
নিয়ম পালনে অতিবাহিত করিতে হয়।  পরিধানে সুভ্রবসন, 
দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, এই বিধি তাহাদের চিরজীবনের 
জন্ম নির্ধারিত রহিয়াছে। ভাল খাওয়া ভাল পরা সেই দিন 
হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। একটা জ্ঞান হ্ীনা 
বালিকা যাহার বিবাহ কিন্থা বৈধবা ইহার কোন বিষয়ে, চান 
জন্মে নাই, স্বামীকে চিনে নাই, প্রেম কি পদার্থ জানে না, 
মামাজিক নিযমামুষারে পতি পত্থী। নাম মাত্র গ্রহণ করিয়াছে) 
পতিরসৃত্ার_পর সেই অজ্ঞান শিশু-বালিকাকে সমস্ত সুখে 
জলাঞ্জলি দিয়া শুভ্রবদন পরিধান পূর্ববক দিনান্তে একবার. 
হুবিব্যান দ্বারা জীবন যাপন করিতে হয়, উকি সামাস্ম কষ্ট 
ও ত্যাগ স্বীকারের কর্ম? ৰ 
বালিকা নিতান্ত শৈশবাবন্থায় নিধবা হয় তাহা- 
দের প্রতি অনুরাগ কি প্রকারে জেতে পারে ? 
জজ চি 





|॥ একটা কোমল বালিকার বৈধবা ও কঠোর ও করত 
খারা! লিভামতা পরত প্রায় নত পরিবার শাস্তি 
॥ সকলেই ভাল খাওয়া ভাল পরা! সঙথঙ্ধে উদাসীন 
হয়, তাহা দ্বারা বালিকার যদিও বিশেষ কিছু উপকার হয় না, 
পরিবারের লোকের অনেক : কষ্ট হয়। বালিকাদিগের জন্য 
একার কঠোর নিয়ন করা অতিশয় জদয় হীন মনুষ্যের 
কার্য ( বিধবাদিগের জন্য মাসে ছুইবার একাদশী তিথিতে 
নিষ্জলা উপবাসের নিয়ম আছে, এই নিয়ম বালিকা যুবতী 
বন্ধ! সকলকেই সমভাবে রক্ষা করিতে হয় । আহার ও জলা 
ভাবে পিতামাতা ও জাত্মীয়দিগের নিকট করুণ স্বরে ক্রন্দন 
করিয়া একবিন্দু জল চাহিলে দেশাচারের ভয়ে কেহ. দেয় না। 
সকলেই দেশাচারের জঘন্য প্রধার বঙীভূত, নতুষা এমন 
নি্দয়তা ও. কাঠিন্য প্রকাশে সমর্থ হইত না। পিতামাতা 
দের শতি দয়া করিয়া কউ নিবারণ করিতে খারে মা, 
বায় জন আসিয়া সহানুভূতি: দেখায় লা। পাড় পীত- 
| শী এ জবা সা হইলে বাস হয় বলিয়া উৎসাহ দে, 
ছাদের কট নিরারণের জন্য কেহই হু করে না। থে 
(অজ্ঞান 













ছার পর স্বামীর স্তষেহের সহিত একত্র যুগে ভ- 
ৃত হইত। সমাজের লোক তাহাকে সী বলিয়া ধন্য ধন্য, 
করিত। অন্যান প্রীলোকদিগকে প্রস্তত, হওয়ার জন্য 
(উৎসাহ প্রদান তাহার একটা অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল যদি কোন 
অবলা ভয়ে ভীত হইয়া সহমরণে. অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, 
স্তাহাকে ধর্দতয় দেখাইয়া অথবা! নানা প্রকার উৎসাহ বাকো 
অগ্রলর করিত ; তাহাতে কৃতকার্ধা হইতে না গারিলে কখন 
ঝা বল প্রয্লোগ করিত। পরিণত বয়্কাদিগের কথ ছাড়িয়া 
দেওয়া যাক, কারণ হইতে পারে পতির প্রতি তাহারা! বাই. 
অনুরক্রছিল, ও তজ্জন্য এ প্রকার আত্মসমপণ করিলে 
করিতে পারে, কিন্তু বালিকাদিগের পক্ষে একূপ ত্যাগস্বীকার 
“সম্ভবপর নহে। এ সকল ভস্কর শত্যাচারের কথান্ুনিলে 
কাহার প্রাণ না! আকুল হয়। এই পৈশাচিক দেশাচারের 
. শরতি কাহারও ধা ও সণ না হইস়া পারে না (যৌভাগা 
ষে সময় গিজেনারেল হইয়া 
কাস্িক যু ও অধ্যবসায় ছারা এই জন্য, 
ন্‌ হয়। রাজ! রামমোহন বায় হার এই 










[জনা উভয়েই বিশেষ ধনাবাদাহ। উপযুক্ত সময়ে উত্ত 
বের আনিরাক না হইলে এই ভয় নিয়ম এখন পবা 
এদেশ হইতে বিপরিত হইত কিনা সন্দেহ প্থল | বিধবাদিগের 
প্রতি আজ পর্যন্তও সমাজের অতিরিক্ত শাসন রহিয়াছে। 
ভতদারা সর্বদাই যে মন্দ ফল উৎপ্দ হইতেছে তাহা 
ক্কাহারও অবিদিত নাই । ্্ী বিয়োগে অচিরেই পুরুষদিগের 
পুনর্বিববাহের আয়োজন করা হয়; যত কঠোরতা কেবল 
স্বীলোককেই সহিতে হয়। এ সকল পুরুষ জাতির স্যার্থ 
পরতার স্বলস্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কিছুই: নহে। কেবলাস্ত্রী 
জাতিকেই আত্মসংযম ও ব্রঙ্ষচর্য শিক্ষা না দিয়া অন্ততঃ 
কথঞ্চিত পরিমাণে নিজেরাও করিতে পারিলে যথার্থ সাঁধুতার 
কার্ধা হইত।  ছুর্বধলের প্রতি বলপ্রয়োগ অনায়াসেই করা 
বায়, ইহাদ্বার! কিছু মহত্ব প্রাকাশ পায় না। 

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর এই সকল. বালবিধবাদিগের 
দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহা মোচনের জন্য যথাসীধ্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তাহার যত্ব'ও সাহায্যে অনেক বিধবা 
পুনর্ব্বার বিরাহিত হইয়া. পতি পুর লইয়া সংসারী ও সখী 
হইয়াছে । অনেকেই অবগত আছেন-ঘে এই মত প্রবন্তিত 
করিতে প্রথনতঃ বিষ্তাসাগর মহাশয়কে আনেক বন্ধ ও পরিএাম 
করিতে হইয়াছিল, সমাজ কর্তৃক বথেক্ট গঞ্জনা ও লাঙুনা 
ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেশস্থ সমস্ত (লোকের বিরুদ্ধে. 





কারো অগ্রসর হওয়া সামান্য সাহস, দৃঢ়তা ও 
.. অধাবগায়েরকার্ধা নহে । তিনি একান্তিক সন্ত ও অধাবসায় 
দ্বারা সম্পূর্ণ কুতকাব্যতা লাভে সমর্থ হইয়া অসহায়া বিধবা 
ও তাহাদের আত্মীয় বর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া 
গিয়াছেন। এই নিয়ম কেবল কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ী 
প্রদেশে কিরৎপরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ 
হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রথা এখনও প্রাবত্ভিত হয়,নাই/. 
অহা নে নিসা সা যা ডি 
হয়ত সেদেশেও এই প্রথা প্রচলিত হইত। 
বর্তমান লময়ে নেকে বলিয়া থাকেন বিধবা বালিকাদের 
পুনর্ধবিবাহে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে সকল বিধবার 
: সন্তান থাকে তাহাদের পুনর্ববার বিবাহ হওয়া! অতাস্ত অন্যায় 
পূর্ববপক্ষের সন্তান থাকিলে স্বালোকের বিবাহ বদি অন্যায় হয় 
তবে পুরুষের ছুই তিন পক্ষের সন্তান লইয়! পুনঃ পুনঃ বিবাহ 
করা কি প্রকারে ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে ! ধর্মমত: একবারের 
অধিক বিবাহ করিলে ষথার্থ পবিত্রতা রক্ষা হয় না, পাপ সঞ্চয় 
হয়। পাপের ফল স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে ভোগ 
করে যতথার ইচ্ছা বিবাহ দ্বারা পুরুষের কোন দোষ বা 
পাপ হয় না ্ীলোকেরাই সকল পাপের ফলভোগী ? 
আকা কান লাগ বা পাই 
বালা |. বারবার নিবাছে পুরুষদিগের শরীর ও মনে যদি 
বি 5 1 বু ক্জন রাকা 





না। ভি ও বুকে অধিকার দিয়াছেন, তাহার 
 পরতি€ রোপ করিযা ্ার্থসাধন করিলে কাহারও পুথ্য লাভ 
হয় . পুর্ববপক্ষের সান্ান থাকিতে পুনর্ববার বিবাহ করিলে 
মাও টব উভয় পক্ষেরই-কিযৎপরিমাগে অন্ুবিধা- ভোগ 
করিতে হয়, সন্তানদিগের তত. কথাই নাই) বিষাতা হইতে 
সম্তানদিগের যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাকা অনে- 
কেই জ্ঞাত আছেন। কি তাহা জানিয়া শুনিয়াও অনেক 
পুরুষ বিরাহ করিতে ক্ষান্ত থাকে না। বরং এক স্ত্রীর তু 
হইতে না হইতেই অন্য বিবাহের আয়োজন হইয়া থাকে, 
কুসংক্কারাপন্ন লোকদিগের এরূপ বিশ্বাস বে স্ত্রীর মৃত্যুর 
দিনেই জন্য বিবাহের প্রস্তাব না হইলে বিবাছের গৌণ হয়; 
তাই শ্মশান ঘাট হইতে কিরিতে না ফিরিতেই পুরুষদিগের 
পুন্দিবাহের প্রস্তাব হ়। : এ সকল হ্বদয়হীন পাৰণড বাব- 
হের বি ভাবলে দেশাচারেরকুাতি উপর কাহার না 
থা হয়? জাতির প্রতি এদেশীয় লোকের এ প্রকার অশ্র- 
কমার কারণ কিছু বুক বায় না স্ভবতঃ পুরুষদিগের প্রভুত্ক 
ই ইহার মুলীতুত রগ 









হে 
॥ সর্বদাই সহানুভূতি প্রদানে বাধা ।: ইহাই ভ্রীজাতির অব- 
: তির অগ্যতর কারণ। কোন কোন পুরুষের চার পাঁচ বার 
ক্্রীবিয়োগ ও বিবাহ দেখা যায়, তন্মধ্যে কেহ কেহ সন্তান 
রাখিয়া পরলোক গমন করে। এইব্ূপে প্রত্যেক স্ত্রীর দুই 
তিনটা করিয়া সন্তান খাকিলেও এক পরিবারে বু সংখাক 
সন্তানের একএ সমাবেশ হয়। যে সকল পুরুষ হিন্দুমতে 
[বাহু করে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ১১।১২ বহুসরের মেয়েকে: 
. বিবাহ করিতে হয়। ১১১২ বৎসরের কালিকাগণ নিজেই 
[নিজের সতর্কতা লইতে জানে না তাহাতে সপতরী সম্ভানের 
.. তার লইয়া তাহাদিগকে ফুকরা ও তাহাদের প্রতি সাহার 
করা কি-প্রকারে সন্তব হইতে পারে £ এ সকল সন্তানের 
বিাত হইতে সহ বু পাওয়া দরে থাকুক বরং নাগা প্রকার 
পি তাহাদের কট ও 
/। করে না।: কোন. 











। 1 হাদের 
পুনরববার বিবাহকরা যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাদারা সন্তানের, 
অমঙ্গল দাধনই হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন পুরুষেরা 

: শিশুদিগ্কে য় করিয়। বাচাইতে পারেনা এদ্ঠ বিবাহের 
প্রয়োজন; কিন্তু নবীনামাতা গুহে আসিয়া! তাহাদের অবস্থার 
কোন উন্নতি না করিয়া বরং অধিকতর কৰ্টে নিক্ষেপ করে, 
সচরাচর ইহাই দেখা ষায়। ঘে পিতা এক সময় দাস দাসী- 
'দিগের প্রতি সম্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদানে কুষ্ঠিত 
হইতেন এবং যথাসাধ্য নিজে তাহাদের পালন করিতেন, বিবাহ 
করিয়া দ্রীর ভরসায় তাহার পূর্বভাব চলিয়া যায়, তখন দাঁস- 
দাসাই শিশুদিগের একমাত্র রক্ষক হর । পিতা ভাবেন গৃহিণী 
দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন হইতেছে। এদিকে সন্ভানগণ 
অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে থাকে |; কোন কোন বিমাতার 
চতুরতার, অন্ত পিতা তাহাদের ক কিছুই বুঝিতে পারে না! : 
পুনর্বার গার পরিগ্রুহের পর অধিকাংশ পিতাই সন্তানের প্রতি 
উদ্দাসীন হয়। যুবতী নী গৃহে আসিয়া স্বামীর মন আকবপ, 
করে, সেই মন পূর্ব সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট, দেখিলে সী 
কু হইয়া সংসারে বিশেষ শাস্তি আনয়ন করে) তখন 
পুরুষের। ভাবেন জখ হইতে দস্তি ভাল, তাই অনস্যোপায় 
হইয়া স্ত্রীর বাধাত। স্বীকার করেন): স্ৃতরাং সম্ভানগণকে 
বিমাতার পদতলে পতিত হইয়া, সংসারে অন বনের কাঙ্গালী 
ইিরকজে হন যাপ্র বরে দু মাজে পুরুষেরা 





নহে 
হইয়া দাকে, সকল, স্থানে তাহাঁও হয় নাঃ অধিকাংশ 
সেই হি, ছক, বিরাজ করে। এ প্রকার কষ্ট অশাস্তি 
:জানিয়াণ কেহ শহার প্রাতিবিধানেমনোযোগ করেনা -বরং 
 শষরকঙ্গা চলে লা ইত্যাদি ভান করিয়া বিবাহ করিয়! 
খাকে। 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইলে পুরুষদিগের পাক্ষে 
বিধবা বিবাহই উপযুক্ত, পরস্পরের অব্থা সমান থাকে, 
সকল কাধোই উভয়ে উভয়কে সহামুভুতি প্রামান করিতে 
. প্রারে। উভয় পক্ষের সন্তান থাকিলেও কমের কারণ হয়. 
না। পুরুষ যেমন নিজের সম্ভানের বতু ও রক্ষণাবেক্ষণের. 
ত্য জননীর সাহায্য চা, স্রীলোকেও আপন সন্তান 
_ পালনে লাক পাস হয় এবং পুরে অভিভাবক 
























পতিসেবাই জীবনের একান্ত করতবা এই সকল তাহািগের 
বালাকালের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। স্্রীজাতি পুরুষ জাতির. 
সখ সাধনের জন্যই নির্টত, তাহাদের জীবনের কোন সার 
নাই, এ বিশ্বাস শৈশবক!ল হইতেই তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল 
করা হইত। কোন বিষয়ে স্ত্রী জাতির স্বাধীনভাব ছিল না 
বিদ্যাশিক্ষা ও ড্ঞানালেচনার অভাবে তীহারা নিতান্ত অন্ধ- 
সংস্কারাপল্া। ছিলেন । নিতান্ত সরলা ও পরমুখাপেক্ষী ছিলেন, 
তাহাদের বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, জথবা মার্জউনার অভাবে 
জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন জটিল বিষয়ে মতামত 
গকাশে অসমর্থ ছিলেন। স্েহ ও লঞ্জাশীলতা ্লীজাতির 
আগের ভূষণ, তাহা লইয়া তাহারা সংসারে সখী ভিলেন, লে 
দ্বার সমস্ত পরিবারকে মুগ্ধ রাখতেন ; তাহাদের শ্বারীনভাব 
ছিল না বটে তজ্চনা কোন কষ্ট ছিল না, স্কার্ধীন হার, 
ইচ্ছাও ছিল না। স্বাধীনতা দ্বারা যে কোন প্রকার সুখ হয় 
দে বিষয়ে নিতীন্ত অনভিজ্ঞ ডিলেন। স্বাধীনতার নাম শুনিলে। 
তীহারা কর্ণে অঙ্গুলি প্রধান করিতেন, স্ত্রীলোক স্থাবীন হইলে 
জাত কুল সব ষাবে ইহাই তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। এজগ্য 
তাহাদের মনে স্যাধীনতার অঙ্কুর হইতে না হইতেই তাহার 
মুল ঘেদন_ করা হত... কাহারো! বিন্দু স্বাধীন ভাব 
সাজছে নিন্দা ও গঞ্জনার সীমা খাকিত না, শুতরাং 
টসে পাইত না। মুর্তা 
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তি সাধনে অনিষ্ছুক ডিল? ৮85 

পশ্চাৎপদ দেখিয়া কোন স্রীলোক অগ্রগামী হইতে পারে নাই। 

হুইতে পারে পুরবেরা আাপনাদিগের ক্ষমতা প্রবল ।বাধিবার 

কনা, এই নিয়মের বেশী পঞ্গপাতী, ছিলেন) স্রীলোকের 

হানাবস্থা ছারা সমন্ত জাতির হানাবগ্থ। ঘটিয়াছে সে সকল, 
তাহারের বিবেচনার অতীত বিষয় হইয়া রহিয়াছধে। পুরু: 
ফতই কেন জ্ানী, বুদ্ধিমান ও উপার্জনশীল হউক নাংস্রীই সংসা- 

রের ভিত্তি স্বরূপ । কথার বলে সই গৃহের জী, স্্ী হীন গৃহ 

শ্মশান সমান । একমাত্র দ্রীর উপর সংসারের স্থাখ দুঃখ উল্লতি 

অবনতি সমুদয় নির করে, লেই সী দি জঞানহীন ও বিবেচনা 

শুনা হয়, তাহা দ্বারা সংসারের কি না দুর্গতি ঘটিতে পারে। 

অতএব দ্রী জাতির বিদ্যোন্নতির অভাব ও অররোধ প্রথা 

মনুষ্য সমাজের অবনতির আলাতর কারণ বলিলেও অত্যক্তি 

হয় না) .কেহ কেছ বলেন মুসলমান বাদশাহগণ যখন-ভারত- 

বনের সিংহাসনালা ছিলেন, তখন তাহারা জাতির পতি, 

অত্য্ত অসন্থাবহার করিতেন তাহাদিগেন,ছুরাচারের জন্য 

স্ত্রীলোকের সতাত্ধ রত বিপুল হইয়া ছিল খাহার গুহে 
: ্ন্দরা ্ত্ী কিম্বা কনা! থাকিত, তাহারা বলুক আনিয়া 
হুক জানার শতংশুলে রাখিতেন। এ সকল কারণে 














৷ কিন্তু তাহার শরীর ও মনের অন্ধীঙ্ন্বকীপ 
স্ত্রী কি ন। মুখ বিবেচনা শৃন্ত, তিনি কোন কথায় কোন কারো 
সহানুভূতি প্রদান করিতে, পারেন না, ইহা কি কখন স্থখের, 
বিষয় হইতে পারে ? আট সকল বিষয়ে পশ্চাত্বন্তিনী হইলে 
পুরুষ সংসারে একা কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধনে 
সমর্থ হয় না। বৃদ্ধিনতা সতী স্ত্রী সকল কাজেই স্বামীর সহা- 
যত! করিতে পারে। অতএব স্ত্রীকে দুরে নিক্ষেপ করিয়া 
পুরুষ কখন প্রকৃত উন্নতির রাজো উপনাত হইতে পারে না । 
সীতা, সাবিত্রী, তা প্রভৃতি প্রাত-্মরষয়া রমসীগণ। যে 
সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময়ে বর্তমান লময়ের মত 
(অবরোধ প্রথা বর্তমান চিল, এমন কথা কোন পুস্তকে বর্ত হয় 
নাই। তাহাদের পরবত্তী কয়েক শা যাব এই কুপ্রাধার 
প্রচলন দৃষ্উ হইতেছে। ইহা হারা দেখা যায় নারীজাতি 
্ষ্টির প্রথম হইতেই পরাধীনা হইয়া জগ গ্রহণ করে নাই এবং 
 নারাজাতি ধন্টে স্বাধীন থাকাতে সংসারে কোন বুদৃষটান্ত 
দেখা যায় নাই; পুর্ব বর্ণিত রসনীগণই তাহার বলত 
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[সপ সু লা তাহা কোন সন্দেহ নাই। যাহা. 
দের সমস্ত মনোযোগ কেবল আপনার ক্ষুত্র সংসারেই আবদ্ধ, 
যাহাদের জেহ মমতা কেবল আপনার পুক্রেরই জনতা যাহাদের 
কারাক্ষেত্র গৃহ প্রাঙ্গনকে অতিক্রম করে না তাহাদের আন্তঃ- 
করণ কি গরকারে প্রশত্ত হইতে পারে। এ প্রকার আন্মু- 
যোগের কোন.[১স্তি নাই। অন্তরে জ্ঞানালোক প্রকাশ না 
হইলে সক্্ীর্ণতা দুর হয় না, তাদৃশ পরাধীনাবস্থায় বদাস্ব'তা 
প্রকাশ অস্স্ভব। বে স্থানে যাবর্তীয় উচ্চ কার্ধা সকল পুরুষ- 
দিগের দ্বারা সম্পল্প হয় ও নীচ কাযা সকল ব্্রীলোকের 
কন্তপা কার্ধা, সে স্থলে স্ত্রীলোকের উন্নতমনা হওয়ার সন্তাবনা 
কোধায় ? পুরুষেরা ভাবেন ইহাই উপযুক্ত বিভাগ ।  ফলতঃ 
আলো ও অন্গকারে যে প্রকার বিভিন্নতা, এদেশে স্ত্রী ও পুরু- 
: ষের মধ অবিকল সেইরূপ বিভিন্নতা, ইহাই এ দেশীয়লোকের 
উন্নতির এধান অন্তরায় । পুরুষের একটুকু নিঃস্বার্থ ভাবে 
কাধ্য করিতে পারিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার কাধ্য- 
কারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম স্বাধীন ভাব 
মনে উ্ািত হইলে স্্ীজাতি তাহার সছ্যবহার করিতে 
|. নে বল, সম্ভবতঃ কিছ দিন ইহার অপবাবহার 







টা শত স্প্‌ 





[ দমান, রিধা পাঈলেই শিলুছেদন 
বক হুল সাহস ও জধব্ায়কে অবল্ছল ১ 


 কারয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ছিলেন । উপস্থিত 


বাকা সা 
সংগ্রামে প্রাণ বিনাশের কারণ উপস্থিত হওয়াতেও ভারা 
বিমুখ হয়েন নাই। ভরাহাবিগের সেই বরই বর্তমান 





এস সময় ও এ সময়ের বিয়য় 'লাবিলে আলো ও অন্ধকারের 
মধ্যে যেমন পার্ক্য ঠিক তেমন বোধ হয়। বর্তমান সমা 
যুবক যুবতীদিগের জন্ত অনেক প্রকার উন্নতি ও সুখের পথ 


উন্মুক্ত রহিরাছে, এমন হথনিধা তাহারা হেলায় নষ্ট না ঝরেন 
ইহাই বাঞ্ছনীয়। সমপ্রতি ষুবক বুবতীগণ স্তায় ও অন্যায়ের 
সন্ি্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, উন্নতি করিতে গিয়া ফেন অব- 
নতি না হুর। স্বর্গের দ্বার উদাটন করিতে গিয়া নরকে যেন 
না ভুবেন, সতর্ক ও সাবধান হওয়ার এই. প্রকৃত সময়। যে 
কারা সাধন করিতে তাহাদের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ- 
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পরম লাভ মনে করেন। তাহাদের নৃতন জীবন আনত 
জুতরাং বর্ন ভিন্ন ভবিষাৎ ভাবিতে জানেন না কোলপ্রকার 
নিঙ্ের সুখের ক্রটি ন। হইলেই হইল, ভাহারা স্বামী ও পৃত্রের 
ভরিযাৎ জীবনের ভাবনা ভা বিতে জানেন না। অরোপার্গজনে 
পুরুষের মাথার ঘাম পায়ে, গড়ে,জ্্রীর অনবধালতা বশতঃ সেই 
অর্থের অপবায় দেখিলে আনেক পুরুষেরই অসহ্য হইয়া! উঠে । 
একারণ গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইয়া দম্পতির শান্টি নট করে। 
বিবাহের পর স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা ও অশিক্ষার বড় বেশী 
তারতমা খাকে না, কারণ সংসারে প্রবেশ করিয়া পু কন্যার 
মা হইলে সাধারণ মাতাদের সঙ্গে বি, এ এম, এ পার মাতার 
বিশেষ কোন গ্রভেদ দৃষ্ট হয়: ন/। বরং বিশ্ববিভভালয়ের 
পাশের জন্য বিষ্তাশি্ষা করিয়' শরীর নষ্ট না করিয়া (ফবল। 
জ্বানোপাঞ্জজন ও গুহ কর্ম শিশুপালন প্রভৃতির জন্য শিক্ষা 
করিতে গারিলে অধিকতর মঙ্গলের কারণ হয় সংসারে ত্র 
ও পুরুষের কারাক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক।  ক!রণ পরস্পরের দেহ, 
মনও কাধ ক্ষমতা সবই. বিভিন্ন। কি কারণে এ সকল, 
য়াছে সে বিষয়,স্থির চিত্তে একবার না. ভাবিয়া 
শে চাদ পরার স্যায় কেবল উদ্দে দুটি নিক্ষেপ 
ভি শিক্ষ। শিক্ষা করিয়া অনেকেরই এই 
হি টা, উচ্চ কালের অনুপযুক্ত 
















গৈ নর এখন স্ত্রী 
সর্বদাই একত্র থাকি্া নালা বিষয়ের জালোচনা গল্প ও 
আমোদ করে, ইহা কেবল বিলাত ফেরতদদিগের সম্বন্ধে বলা 
যাইতেছে না দেপীয়দিগের মধ্যে ইহা আরও অধিক প্রবল। 
বিলাত, ফেরতদ্িগের শিক্ষা ও অর্থ সচ্ছলতা! বশতঃ তবুও 
[কতক নিয়ম রক্ষা হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে দেশীয় 
_দিগেএ সকলের পক্ষে তাহা হওয়া কঠিন। ইংরাজী নিয়া 
সারে ভাল পোষাক না কারিয়া কেহ স্ত্রীলোকের সম্মুখে যায় 
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তত দেখা যাইতেছে । এক গৃহে শা পাতিয়া পরিবারগ্থ 
সত লোক শোয় বসা € ভাস পাস। খেলা করে, বাহিরের 
লোক যে যখন আসে সকলেরই ইট! বলিবার স্থান।॥ এ 
সব ব্যরহার, অতীব দুষণীয়, ইহারা স্রীলোকদিগের ন্বাভা- . 
কমিয বায, পরগল্ভতা বৃদ্ধি পায়, ঠা তামাসা 
সংবাড়ে। ইহা ছিন্ন সময় সময় নানা প্রকার, 
৪৮ হয়। সকল দেশ ও সকল, সমাজেই 
সামাজিক বহিয়াছে |... 




















অনেকেই নিতান্ত অন্ভিজ্ঞ। টা রর 
সঙ্গে যথা তথা গমনাগনন করিতে পারিলেই স্বাধীনতা হয় না। 
॥ রী বুদ নি একর থাকি গা আসোছে দিন কাটাতে 
_পারিলেই প্রকৃত স্াবীনতা রক্ষা হয় না পিতা মাতা ও 
অন্তানা বয়ঃজোন্ঠ বক্ি্িগের কথার আবাধা। হইয়। তাই 
দের প্রতি অবজ্ঞা ও অগ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকেও স্থাধীনতা 
বলে না, এ নকল কেবল উদ্ধত প্রকৃতির লক্ষণ । অন্যায় ও 
পাপ কার্ধা সকল দৃঢ় তার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারিলেই 
স্বাধানত। রক্ষ। হয়।  প্রতে)ক সমাজেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি. 
বিশেষ নিরগ নিবন্ধ হওয়া উচিউ। ন্বাধীলতারও একটা সামা 

ভাই, দীন হলেই কোন একার নিয়ম শৃঙ্খলা না মানিয়া 

যাহা! প্রাণ চায় তাহাই করা ঘন স্বাধীনতার অর্থার তবে. 

সহ সে সমাজের অধঃপতন হইবে। এ যকল উস্গখল 
কাবহারে লমাগগের কি পরিবর্ে আবনতি : শোচনায 
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আলস্য বাঙ্গালী, লাডির সু মুখ্য দোষ তাহা বোধ হয় কেহ | 

অস্বীকার করিতে পারে না| অধিকাংশ লোকই আলস্ত পর- 
বশ হইয়া শারীরিক পরিশ্রমে অপটু, বিনা পরিশ্রমে গুইয়। 
বসিয়। দিন কাটানই বথার্থ স্থখ মনে করে। যদি কাহারও 
অর্থ মঙ্ছলা থাকে, অঙ্গ মদন ও বেশ বিশ্যাসের জন্য দশটা 
দাপ দাসী নিঘুক্ত থাকে, তাহারা ষে ভাবে দিন কাটায় তাহা 
চিন্তা করিলে কষ্ট অনুভব হয়। এমতাবস্থায় স্বারীনভাব 
কি প্রকারে হৃদ স্থান পাইবে। খনী সন্ভানগণ পিতৃদত্ত 
অসীম ধনের অধিকারী হইয়া যদি অপব্যয়ে সে সকল নিঃশে- 
বিত করেন, তাহ। হইলে তাহ!দিগকে স্বেচ্ছাচারী ভিগ্ন আর কি 
বলা যাইতে পারে । আমাদের দেশে অধিকাংশ পিতামাতাই, 
সংকা্ো নিষ্ঠা ও দান ধ্যান হইতে বিরত থাকিয়া, কায় ক্লেশে 
জীবন যাপন পূর্বক সম্ভানের জন্য অর্থ রাশি সঞ্চয় করিয়া 
যায়, তন্মধ্যে অনেক সন্তান দুরু তত, অহঙ্কারী, অপরিমিতব্যয়ী 
ও মন্তপায়ী হইয়া পিতার সমস্ত জীবনের কষ্ট সাধ্য অর্থরাশি 
অল্পদিন মধ্যেই জসৎ ও অন্যায় কার্যে ব্যয় করিয়া রিস্ক হস্ত 
হইয়! পড়ে, তখন তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। এ প্রকার 
অর্থ সন্তানের মঙ্গলসাধন ন! করিয়া বরং অমঙ্গলের কারণ হয়।। 
ঞত ডঃ না খাকিলে সন্তবাতরঃ পুত্র বিদ্যোপার্ন করিয়া অর্থ 


করিত, বিস্তাদ্বারা নুর্খতা দুর হইলে সৎ্পথের 
॥ এদেশে ধনীলোকেরা নিজের সন্তান 
লইয়। তাহাকে সম্পন্থির অধিকারী 











বান্ত, 
জের মঙ্গলের দিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। ইংয়েজ জাতির 
দোষ সকল আমরা সহজেই গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু তাহাদের 
গু৭ সকল গ্রহণ করিতে আমাদের তেমন বনু ফোথায় ? 
তাহারা শৈশবকালে গিষ্যান্যাসের সঙ্গে সঙ্গে দ্বাবীনা। শিক্ষা 
করে॥ কায়িক পরিশ্রম ছারা পরিবার প্রতিপালন ফরিতে 
হইবে, কাহারো নিকট, প্রাপান্ডেও যাচ্এা করিব নী। পর 
প্রত্যাশী হইব না, তা দানা মানের হানি হয় এই জ্ঞান ভাহা- 
দের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধিত হয়। এজন্য তাহারা ্াবীন 
না হইয়া, পরিবার রক্ষণোপযে।গী অর্থ সঞ্চয় ন! করিয়া বিবাহ 
করে না): এ বিষয়ে পিতামাতা ও আত্মীয়ের নিকট কোন 
পাহাযোর প্রত্যাশা করে না। বিবাহান্তে ্্রীর সমুদয় বায় 
ভার নিজে বহন করে, শশুরের নিকট কিছু আশা কনে না। 
এদেশী বুবকগণ তাহার সপ্পুণ বিপরীত। তাহারা শু- 
রের দিকট হইতে কল খরচ জন্য সামান্য অথ সাহাযোর 
শশা (দাহ করিয়া থাকে। কিন্তু শ্বশ্ডর ঞ অর্থগানা। 








৯8৮৯8 জন্মে। : অনেকেই 
পড়া শুনা পরিত্যাগ করিতে বাধা হয়, এপ্টেদ পরাক্ষা পর্ন 
পাশ না করিয়াই কাধ্যান্বেষণে বাহির হয়। যেমন বিদাা 
তেমন ফল ; অধিকাংশ বুবরুদেরই অহৃনিশি খাটিয়া যৎসামান্ত 
বেভনলাভ হয়, তদ্দারা পরিবার পান, একেবারে ছুঃদাধ্য 
হইয়া উঠে। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকে তাহা নিঃশে- 
দিত হইয়া পরিবান্পের অন্দকষ্ট উপস্থিত হুয় | তখন" চতুর্দিক 
অর্থাকার জ্ঞান হয়, উপায় বিহীন হইয়া পরের নিকট যাচ্ঞ 
করিতে বাধ্য হয় । কেহ কেহ এজন্য চুরি কপটত! ও মিথ্যা, 
প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে! দুঃখের বিষয় এই, ঘরে ঘরে 
এ সব দৃষ্টান্ত দেশিয় কাহারও চৈতন্য হইতেছে না ও ইহার 
প্রতিবিধানে কোন যত্ব লক্ষিত হইতেছে না। বদি যুবকগণের 
মনে শিন্দুমাত্র স্বাধীনতার ও মনুষ্যত্বের ভাব থাকিত তবে এ 
প্রকার শোচনীয় অবস্থা! কখন ঘটিত না, তাহারা সকল প্রকার 
বাধা বিদ্রকে অতিক্রম করিয়া! শরববাগ্রে বিদ্যাশিক্ষণ করিত এবং 
উপঘুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিত, তাহা হইলে এগ্রকার 
লাঞনা ভোগ কখন হইত ন!। সম্ভানের বিবাহ সন্ন্ধে এ. 
দেশীয় পিভামাভাগণ নির্দোষী। নাহেন। সন্তান উপগার্ন ক্ষম 
হক আর না হউক, কি প্রক্ষারে পরিবার পালন করিবে 
ভাহার কে স্থ। নাই থাকুক, এমতাবস্থায়ই বিশেষ আগ্রহ 
] দিয়া খাকেন। তাহারা বলেন ঈশ্বর 










না হইয়া অনেক সময় কষ্ট আনয়ন করে । নিত 
মান ছেলে বিবাহে অসপ্মতি প্রাদর্শন করে তখন পিতামাতার 
কষ্টের সীমা থাকে না এ বিষয়ে তাহারা ফে নিতান্ত ভরগান্ধ 
বলা বাহুলা । এ কারণে আনেক বুবা পিতামাতার আহে 
এবং নিজের দুঢতা ও স্বাধীনন্তাবের অভাবে বিষম ভ্রম শ্রসাদে 
পতিত হইয়া ভাবী জীবনের উন্নতি পথে ক'টক রোপন করে । 

এদেশে জাতাভিমান প্রথা প্রচলিত থাকাতে এ সম্বাঙ্গে 
আরও মঙ্গল ঘটিতেছে।: যথা সময়ে কন্ঠার বিবাহ দিতে 
না পারিলে পিতাকে জাতি ভ্রষ্ট হইতে হয় । এজনা তাারা 
বালকদিগের উপযুক্ত বয়স হইতে না হইতে, শিক্ষা সমাপ্ত 
হইতে না হইতে নানা প্রাকার যত্ব ও প্রলোভন দ্বারা বালকের 
পিভামাতাকে বশীভূত করে। এদেশের অধিকাংশ লে!কই 
দরিদ্রাবস্থাপন্স ৃতরাং সামান্য অর্থ লোভ সংবরণে বদসমর্থ 
হইয়া হিত ভাবিয়া পুত্রের অহিত সাধন করিয়া খাকেন। 
জ্বাতি রক্ষার জনা অগৰা দার্ান্ধ হইয়া পিতামাতা, এ. প্রকার : 
কার্ধা করেন, ইহা যুবকদিগের, অবনতির, জন্য কারণ। 
আমাদের দেশীয় লোকের যেমন স্বাধীন ভাবের অভাব তেমন 
সাহস ও জধ্যবসায়ের ত্রুটি দেখা যায়। নিবিষ্ট চিত্তে দৃঢ় 
তাবে কোন কাধ্য সাধন করা! এক গ্রাকার সভা বিরুদ্ধ 
বলিলেও শতাক্তি হয় না। কেন প্রকার কারবার কিন্বা 








8315৮ কেহ কেছ এসকল রোগের হাত 
হইতে কখন নিষ্কৃতি লা করিতে না পারিয়া অচিরেই কালের 
করাল কবলে পতিত হয়। মদ্যপান বারা আপকার ভিন্ন উপ- 
কার হয় আজ পরাস্ত একথা শুনা যায় নাই । অবশ্য পীড়িতা- 
বসথায় ডাক্তারের বিবিমত্তে যুকিকষিৎ পান করিলে অনিষ্ট 
হয় না, অতিরিক্ত মদাপানই সর্ববদাই অনিষ্টকারী। মদ্াপানেই 
সখ মাতাল ভিন অন্থলোকে জন্ুভব করিতে পারে না। উহাতে 
স্থখ যতদুর হউক আর লা হউক একবার অভ্যাস হইলে পরি. 
ত্যাগ: করা অতীব, কঠিন | মাতালের ছুরবস্থা অনেকেই: ; 
চক্ষে দেখিয়াছেন অতএব তাহার বিস্তুত বর্ণনা নিশ্্ায়োজন |. 
ইংরেজ জাতির স্ব পুরুষ সকলের মধোই মদ্যপান প্রথা সম- 
ভাবে শ্রচলিত। কিছু তাহাদের সহিত নকল বিষয়ে এদেশীয় 
দিগের এঁকা হয় না। যে পরিমাণে অদাপান খারা তাহারা 
ধার থাকিয়া নিয়মিত কাথ। সম্পাদন করিতে পারে, এদেশীয়েরা 
পেক্ষা অললপরিমাণ পান করিলেই, ধৈর্য হারায় এদবন্থায় : 
সম্মুখীন হইতে লোকে ভয় পায়। ফলত; তখন. 
হি তাহাদের কোন প্রস্তে দুষট হয় না। মহান) 
কালে এবেনীঃদিপের তাহার মাজা টিক থাকে না... 








নিল পাব ॥ 
: মহলা বিলাত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে ভাহাদের মধ্যে কেহ: 
কেহ এই দূত অনুকরণ করিতে করা করে নাই; ইহা | 
অপেক্ষা সা, লক্জা ও ক্ষোভেক বিষয় জার কি হইতে পারে $ 
অবশ্য স্মামীদিগের শন্যায় উৎসাহ্দানই তাহার মুলীভূত কারণ ; 
কেন না ডিনার টেবিলে ইংরেজদিগের সজজে আহার করিতে 
বপিয়! মদ্ধাপানে অস্বীকার করাকে তাহারা অভত্রতা মনে 
করেন। ইহাও থে একটা করব জ্ঞান ও দাতার অভাব 
ভাগ বলা বাছুলা'। “সঙ বটে ভহারাই ইংরেজী সভ্যতার”. 
সোপানে প্রথম আরোহণ করিযাঁছিলেন, প্রথম প্রথম সকল 
বিষয়েই ভুল হয়। ভরস! করি নবাযুবক যুবতীগণ আর সে 
একার ভ্রম প্রমাদে পতিত হইবেন না। মদপান ফে নিতান্ত 
বিগহিত কর্ম তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে; বাহাতে এ , 
দেশীয় ভ্্রী ও পুরুষের মধ্যে এ কুবযবহাঁর প্রশ্রয় না পায় সে 
বিষয়ে শিক্ষিত যুবক বুবতী মাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। 
স্বাধীন হইলেই যাহা! ইচ্ছা করা, সকল জাতির ভাল মন্দ 
আচরণের বিষয় চিন্ত। না করিয়। গ্রহণ করা, সবলের ভয়ে 
ভীত, ছুববলের প্রতি. অত্যাচার পালার 
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মলে করা আনায় সকার অগা বিচার শ সকল না 
হইলে স্বাধীনতার বিশ্চদ্ধ তুখ সস্ভোগ করা না। স্বেচছা- 
চারিতার নঙ্গে একেবারে অংজ্ব না থাকাকেই প্রকৃত স্বা্থী- 
তা বলা উচিত। ঈশ্বর মন্যাকে প্রামী মণ্ডলীর মধ্যে যেমন 
স্বাধীন শ্রেষ্ঠ জীব করিয়া স্থজন করিয়াছেন তেমন ক্ধাীনতার 
সপ্যবহার করিবার ক্ষমতাও এদান করিয়াছেন ; সেই ক্ষমতার 
অপব্যবহার হওয়া আত্যন্ত ক্ষোভের 'কারগ। স্বাধীনতা 
-লাভেচ্ছা মনুযোর স্বাভাবিক তাহা ভিন কেহই খা হয় না। 
স্বাধীনতাহীন স্বর্ণ পিগুরাবদ্ধ পাখী পথ্যস্ত স্তখী হয় না, আত- 
এর এ ইচ্ছা পণ্ড পক্ষী প্রাণী নগ্ুলীকেও অতিক্রম করে নাই। 
এ জংষারে কেবল স্বাধীন হইয়াই লোক কখন স্থৃখী হইতে 
পারে না। সময় সময় অধীনতাও প্রকৃত সুখকর বটে | 
প্রেমই: ইহার মুল । এই প্রেম দ্বারা পরমেশ্বর জগৎ শাসন 
করেন, মমুয্য তাহার ছাত্সা মাত্র । পতি পু পরস্পর প্রেমা- 
ধীন, সন্তান সম্ততি পিতামাতার ন্েহাধীন পিতামাতাও যে 
সন্তানের অধীন নহে তাহা বলা ষায় না, পিতামাতাও সন্তানের, 
ভক্তি শ্রদ্ধায় বশীভূত হয়, তাহাদের জন্য সরব্ধান্ত, হুইতেও 
কি হয় না, ইহা কি সামান্য রীনা» এ জগতে সকলেই: 
(কোন না কোনও প্রকারে পরস্পরের জধধীনতা স্বীকার করে, 
তাহ অনিচ্ছা পূর্বক নহে, ভক্তি রতি, জে দয়া প্রভৃতিই 
পরস্পরের উপর কার্ধা করে। এ প্রকার অধীনতা কষ্টের 
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কার নহে বরং সুখের কারণ। ইহাতে ্থাবীনতা ন্ট হয় না। 
পিতামাতার অবাধ্য হইয়া তাহাদের আজ্ঞা পালন না করাতে 
পুজ্র কন্যার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না, স্বামী স্ত্রী পরস্পররে 
অবাধ্য হইয়া প্রেমবন্ধন ছিন্স করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা হয় 
না। ছূ্ধলের প্রতি বণ প্রকাশে স্বাধীনতার মহস্ব রক্ষা হয় 
না। এ সকল স্বাধীনতা নহে উদ্ধত প্রকৃতির কার্ষ্য । 

মনসা মাত্রেরই শ্থা্ধীন হওয়ার ইচ্ছা এক প্রকার স্বাভাবিক, 
কিন্তু সেই ইচ্ছা "সর্বত্র মন্জাবে ,কাখ্য করে না, অনেকের 
ছর্বলতা কিংবা জধিক অসচ্ছলতা বশত: অধীনতা স্বীকার 
অনিবাধ্য হুয়। কিন্ত্র যখন দে অবস্থাই হউক না কেন মনু 
স্মের সতসাহস দৃঢ়তা ও কাধাক্ষমতা থাকিলে স্বাধীনতা রক্ষা 
হয়। আলসা পরবশ হইয়া শুইয়া বসিয়া কেহ স্বাধীনতা! 
রক্ষা করিতে পারে না। বে স্বাধীনতা ছারা লোক বিপথগামী 
হয়, বে স্বাধীনতা নিরীহ দূর্ববলের প্রতি অত্যাচার বুদ্ধি করে, 
যে স্বাধীনতা ধন্পথের কণ্টক হয় ও পাপের কাত বৃদ্ধি 
করে সে স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নহে । কেবল আপন ইচ্ছামত, 
কারা করাকে স্বাধীনতা বলে না। শাবতীয় অন্যায় কার্ধা 









হক্কার করিতে ভাল বাসে : কিন্তু ইহা ছার! 
[নিকট নিশ্চয় হাস্যাস্পদ হয়। অতএব. 








যথার্থ স্বাধীনতা কথার কথ! নহে ।..আমার মতে 
উপরিউক্ত নিয়ম সকল রক্ষা করিতে গান 
নতা রক্ষা হইতে পারে। 


তা 


স্ত্রীলোকের কর্তব্য। 


পূর্ববকালে এ দেশে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া চর্চা ছিল না, 
স্বতয়াং বলিকাদিগের শিক্ষার জন্য কোন বত দিক, না এবং 
কেহু তাহার আবশাক-ঠাঁও অনুভব করিত না।: বালিকাগণ 


২ 


বৃচ্ছাক্রমে খেলায় ধূলায় দিন কাটাইত। বর্তমান সময়ে লে. 


সকল ভাব চলিয়া গিয়াছে, এখন ছেলেদের ন্যায় পঞ্চমব্ধ 
গত হইতে না হইতেই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ত হয়| 
হিন্দুঘরে ১০১২ বদরের মধ্যেই বালিকাদিগের বিবাহ 
হইয়া যায়, ইতি মধ্যে বালিকাদিগকে 'ষখাসাধ্য বিদ্যাত্যাস 
করান হয়। ইহান্ধারা দেখা! যায় প্রাচীন লোকেরাও বিদ7া- 
শিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা 
অতান্ত স্তখের বিষয়। পুরাতন সমাজই -হউক আর লব্য- 
সমাজই হউক, বিবাহ না হওয়া পর্যস্ত সকলেই অনায়াসে 
শিক্ষা লাভ করিতে গারে। অতএব এ সময়টা বৃথা গল্প 
আমোদ না কাটাইয়া আবশ্যক মত সকল প্রকার শিক্ষা লাভ. 
রক পুরুষদিগের ন্যায় চিরদিন শিক্ষার সম 








